
িনশ্চয় আল্লাহ যা িনেয়েছন ও যা িদেয়েছন সব তারই। তাঁর
িনকট সকল িকছুরই একিট িনর্িদষ্ট সময় আেছ। কােজই েস েযন

ৈধর্য ধারণ কের এবং সাওয়ােবর অেপক্ষায় থােক।

উসামাহ ইব্নু যায়দ রািদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হেত বর্িণত। িতিন বেলন, নবী রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর জৈনকা কন্যা (যায়নাব) তাঁর (রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর) িনকট েলাক পাঠােলন েয, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন
অবস্থায় রেয়েছ, তাই আপিন আমােদর িনকট আসুন। িতিন বেল পাঠােলন, (তাঁেক) সালাম িদেব এবং

বলেব, িনশ্চয় আল্লাহ যা িনেয়েছন ও যা িদেয়েছন সব তারই। তাঁর িনকট সকল িকছুরই একিট
িনর্িদষ্ট সময় আেছ। কােজই েস েযন ৈধর্য ধারণ কের এবং সাওয়ােবর অেপক্ষায় থােক। তখন
িতিন তাঁর কােছ কসম িদেয় পাঠােলন, িতিন েযন অবশ্যই আগমন কেরন। তখন িতিন দণ্ডায়মান

হেলন এবং তাঁর সােথ িছেলন সা’দ ইব্নু উবাদাহ, মু‘আয ইব্নু জাবাল, উবাই ইব্নু কা’ব, যাইদ
ইব্নু সািবত রািদয়াল্লাহু ‘আনহুম এবং আরও কেয়কজন। তখন িশশুিটেক রাসূলুল্লাহ্

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর কােছ তুেল েদয়া হল। তখন েস ছটফট
করিছল। বর্ণনাকারী বেলন, আমার ধারণা েয, িতিন এ কথা বেলিছেলন, েযন তার শ্বাস মশেকর মত

(শব্দ হচ্িছল)। আর নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর দু’ চক্ষু
েবেয় অশ্র“ ঝরিছল। সা’দ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেলন, েহ আল্লাহর রাসূল! এিক? িতিন

বলেলন, এ হচ্েছ রাহমাত, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার অন্তের গচ্িছত েরেখেছন। আর আল্লাহ্
েতা তাঁর দয়ালু বান্দােদর প্রিতই দয়া কেরন।

[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

উসামাহ ইব্নু যায়দ রািদয়াল্লাহু ‘আনহুমা উল্েলখ কেরন েয,  নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম-এর  জৈনকা  কন্যা  (যায়নাব)  তাঁর  িনকট  এ  বেল  েলাক  পাঠােলন  েয,  তার  এক
পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রেয়েছ, অর্থাৎ তার মৃত্যু উপস্িথত। িতিন চাইেলন েয, রাসূলুল্লাহ
েযন েসখােন উপস্িথত হয়। িবষয়িট রাসূেলর িনকট েপৗঁছেল িতিন তােক বলেলন, তুিম তােক আেদশ কর
েযন েস ৈধর্য ধারণ কের এবং সাওয়ােবর আশা কের। কারণ, আল্লাহ যা িনেয় যান আর যা দান কেরন সব
তাঁরই মালাকানাধীন। তাঁর িনকট সকল িকছুর একিট িনর্িদষ্ট সময় আেছ। েয েলাকিটেক তার েমেয়
তার িনকট পািঠেয়িছল তােক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনর্েদশ েদন েয,
েস েযন বাচ্চার মা অর্থাৎ তাঁর েমেয়েক এ বাক্যগুেলা দ্বারা উপেদশ েদয়: “েস েযন ৈধর্য ধারণ
কের”  অর্থাৎ  এ  িবপেদর  ওপর।  “আর  সাওয়ােবর  আশা  কের”  অর্থাৎ,  ৈধর্য  ধারণ  করার  মাধ্যেম
আল্লাহর িনকট সাওয়ােবর আশা কের। কারণ, কতক মানুষ আেছ যারা ৈধর্য ধারণ কের তেব সাওয়ােবর
আশা কের না। িকন্তু যখন সবর কের এবং সাওয়ােবর আশা কের অর্থাৎ েস তার সবর দ্ধারা ইচ্ছা করল
েয,  আল্লাহ  তােক  সাওয়াব  ও  িবিনময়  দান  করেবন।  আর  এেকই  বেল  ইহিতসাব।  তার  বাণী:  “আল্লাহর
জন্েযই  যা  িকছু  িতিন  িদেয়েছন  ও  যা  িকছু  িতিন  গ্রহণ  কেরেছন”।  এিট  একিট  মহান  বাক্য।  যখন
সবিকছু আল্লাহর অিধকাের হয় েস যিদ েতামার েথেক িকছু েনয় তা তাঁরই অিধকার আর যিদ েকান িকছু
েতামােক দান কের তা তাঁরই অিধকার। তাহেল তুিম কীভােব অসন্তুষ্ট হেব যখন েস েতামার েথেক
েনয় এমন বস্তু যার মািলক েস িনেজই। এ কারেণই মানুেষর জন্য সুন্নাত হেলা যখন েস েকান িবপেদ
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পেড়  েস  বলেব,  িনশ্চয়  আমরা  আল্লাহর  জন্য  আর  তার  িদেকই  আমােদর  িফের  যাওয়া।  অর্থাৎ,  আমরা
আল্লাহর অিধনস্থ। িতিন আমােদর যা চান কেরন। অনুরূপভােব আমরা যা ভােলাবািস তাও আল্লাহর।
যখন িতিন তা আমােদর হাত েথেক িনেয় যান তা তাঁরই। যা গ্রহণ কেরন তাও তার আর যা দান কেরন তাও
তার। এমনিক েতামােক িতিন যা দান কেরন তুিম তার মািলক নয় তাও আল্লাহর। আর এ কারেণই েতামােক
আল্লাহ  যা  দান  কেরেছন  তােত  তুিম  আল্লাহর  েদয়া  পদ্ধিত  বা  অনুমিত  ছাড়া  েতামার  ইচ্ছা
অনুযায়ী ব্যয় করেত পারেব না। এেত প্রমািণত হয় েয, আল্লাহ আমােদর যা দান কেরন তােত আমােদর
মািলকানা  দুর্বল।  আমরা  আমােদর  ইচ্ছা  অনুযায়ী  তােত  েকান  হস্তক্েষপ  করেত  পাির  না।  এ
কারেণই িতিন বেলন, আল্লাহর জন্যই যা িতিন িনেয় যান এবং িতিন যা েদন তাও তার জন্য। সুতরাং
যা িতিন িনেয় যান তা যিদ আল্লাহর জন্য হয় তাহেল আমরা কীভােব হায়হুতাশ কির? আর আমরা কীভােব
অসন্তুষ্ট হই যখন মািলক যা তার মািলকানায় তা িনেয় যায়?। এিট অেযৗক্িতক ও অবাস্তব। িতিন
বেলন,  “তেব  তাঁর  িনকট  সকল  িকছুরই  একিট  িনর্িদষ্ট  সময়  আেছ।”  প্রিতিট  বস্তু  তার  িনকট
িনর্িদষ্ট  পিরমােণ।  যখন  তুিম  এ  কথা  িবশ্বাস  করেব  েয,  “আল্লাহরই  অিধকাের  যা  িকছু  িতিন
িনেয় যান আর তাঁরই অিধকাের যা িকছু িতিন দান কেরন, তাঁর িনকট সকল িকছুরই একিট িনর্িদষ্ট
সময়  আেছ”  তুিম  অবশ্যই  সন্তুষ্ট  থাকেব।  েশষ  বাক্যিটর  অর্থ  হেলা  একজন  মানুেষর  জন্য
িলিপবদ্ধ  িনর্ধািরত  সময়েক  আেগ  বা  িপেছ  কের  পিরবর্তন  করা  সম্ভব  নয়।  েযমন  আল্লাহ  তা‘আলা
বেলন, প্রত্েযক উম্মেতর রেয়েছ িনর্িদষ্ট সময়। যখন তােদর সময় এেস যােব এক মুহুর্তও আেগ বা
িপেছ করা হেব না” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৯] যখন সব বস্তুরই িনর্ধািরত সময় আেছ যা এিদক েসিদক
করা যােব না তাহেল হায় হুতাশ করা এবং কান্নাকািট করা দ্বারা েকান লাভ েনই। কারণ, েস যতই
কান্নাকািট  ও  নারািজ  প্রকাশ  করুক  েস  তার  ভাগ্েযর  েকান  িকছুই  পিরবর্তন  করেত  পারেব  না।
অতঃপর  দূতিট  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  যা  েপৗঁেছ  েদওয়ার  িনর্েদশ
িদেলন  তা  িতিন  েপৗঁেছ  িদেলন।  িকন্তু  েস  তার  িনকট  চাইেলন  েয  েস  েযন  উপস্িথত  হন।  ফেল
রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  েস  িনেজ  এবং  এক  জামা‘আত  সাহাবীেক  িনেয়
রওয়ানা করেলন এবং তার িনকট েপৗঁছেলন। তার িনকট বাচ্চািট তুেল ধরা হেল তখন েস ছটফট করিছল।
আর নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েকঁেদ িদেলন এবং তার দু’ চক্ষু েবেয়
অশ্রু  ঝরিছল।  সা’দ  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  ধারণা  করেলন,  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম অৈধর্য্য হেয় কাঁদেছন। তাই েস তােক বলেলন, েহ আল্লাহর রাসূল! এিক? িতিন বলেলন,
এ  হচ্েছ  রাহমাত,  অর্থাৎ,  আিম  বাচ্চার  প্রিত  দয়ালু  হেয়  কান্নাকািট  করিছ  ভাগ্েযর  প্রিত
অৈধর্য হেয় নয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, আর আল্লাহ্ েতা
তাঁর দয়ালু বান্দােদর প্রিতই দয়া কেরন। এ দ্বারা প্রমািণত হয় েয, মুসীবতগ্রস্েথর প্রিত
দয়াদ্র হেয় কান্নাকািট করা ৈবধ।
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